ইঁদুর দমনে করণীয়
 বোরো/২০১৫ মওসুমে রোপণের জন্য মূল জমি চাষাবাদের কাজ শুরু হয়েছে বিধায় মাঠে বিদ্যমান ইঁদুরগুলো (মাঠের কালো ইঁদুর এবং মাঠের বড় কালো ইঁদুর) তাজা গর্ত (Active burrow) তৈরির মাধ্যমে জমির বড় বড় আইলে/পরিত্যক্ত স্থানে অবস্থান করছে। এমতাবস্থায়, ব্রি’র সকল গবেষণা বিভাগসহ বাংলাদেশের সকল বোরো চাষাবাদ এলাকায় মাঠের ইঁদুর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিচের সুপারিশ মোতাবেক দ্রুত দমনের জন্য ব্যবস্থা নেয়া যায়ঃ
১।
ক্ষেতের আইল পরিষ্কার এবং চিকন (৬"-৮") করে ইঁদুরের আবাস স্থল কমিয়ে আনা।
২।
তাজা গর্ত (Active burrow) খুঁড়ে বা তাতে পানি ঢেলে ইঁদুর মেরে ফেলা।
৩।
ফাঁদ ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করা: বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ পাওয়া যায়। জীবন্ত ফাঁদে এক বা একাধিক ইঁদুর জীবন্ত অবস্থায় ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে ফাঁদে টোপ ব্যবহার করতে হয়। ধান বা চালের সাথে নারিকেল তৈলের মিশ্রণ তৈরি করে নাইলন বা মশারির কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে টোপ হিসাবে দেওয়া যায়। এ ছাড়াও শুটকি মাছ, শামুকের মাংশল অংশ বা পাকা কলা ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। ফাঁদগুলো অবশ্যই তাজা গর্তের পাশের্ব অথবা তা চলাচলের পথে একই স্থানে অন্ততঃ পাঁচ দিন স্থাপন করলে সুফল পাওয়া যায়।
৪।
ইঁদুরনাশক হিসাবে তীব্র বিষ টোপ, যেমন- গমে মিশ্রিত জিংক ফসফাইড (<২%) টোপ ব্যবহার করলে যে ইঁদুর গুলো মরে যায়- তা সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। এছাড়া স্লো পয়জনিং বিষ টোপ হিসাবে ল্যানির‌্যাট, ব্রমাপয়েন্ট বা ক্লের‌্যাট ব্যবহার করা যেতে পারে। এই বিষ খেলে ইঁদুর মরতে ২-৩ দিন সময় লাগে। কাজেই বিষ টোপের কার্যকারিতার (Mode of Action) দিকে খেয়াল রেখেই বিষ টোপ নির্বাচন করতে হবে।
৫।
বিষ গ্যাস/বড়িঃ এটি বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন করে। মাঠে ব্যবহারে পর্যাপ্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। প্রতিটি সচল গর্তে একটি করে গ্যাস বড়ি প্রয়োগ করে, ঐ গর্তসহ অন্যান্য সকল গর্তের মুখ কাঁদামাটি দিয়ে বন্ধ করে দিলে গর্তে আটকা পড়া ইঁদুর বিষ গ্যাসে মারা যায়। যেমন- অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড বা ফসটক্সিন ট্যাবলেট।
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